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তথ্যবিবরণী                                                                                                                        নম্বর : ৫০১৮
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বশান্তি মানবতা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শক





                           -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বশান্তি, মানবতা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শক। তিনি  বঞ্চিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবতার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পেতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দেখানো আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সারা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন।


প্রতিমন্ত্রী  আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী  বলেন, বঙ্গবন্ধু বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১৯৭২ সালে প্রধান অতিথি হিসেবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিলের উদ্বোধন করে বিশ্বনবী (সা.) এর আদর্শ প্রচার ও দ্বীনি খেদমতের এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়ে আসছে। 

 


অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও সচিবের দায়িত্বরত মু: আ: আউয়াল হাওলাদার। অনুষ্ঠানে আলোচক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শোলাকিয়া ঈদগাহের গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অভ্ গভর্নরসের গভর্নর মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমীন ও ড. মাওলানা মুহাম্মদ কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মো: মুশফিকুর রহমান। 
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      Number : 5017
Statement by Ministry of Foreign Affairs 

Bangladesh upholds Communal harmony 
Dhaka, 19 October 2021: 


When the people of Bangladesh were celebrating the Durga Puja in a joyous mood, there emerged reports of attacks on Hindu religious sites and idols in different parts of the country. The Government of Bangladesh unequivocally condemned those incidents and took serious note of the reactions from within and outside the Hindu community. As an immediate measure, the Bangladesh Border Guard (BGB) forces were deployed in 22 districts of the country in aid of the civilian administration. 


The Prime Minister herself has assured of bringing the perpetrators to justice, including by taking recourse to technological means available with the law enforcement and investigative agencies. She urged all concerned to exercise restraint under any provocation and to refrain from spreading or acting on unfounded rumours. She called upon all to maintain communal harmony at any cost. Senior government leaders have visited a number of affected sites and assured the Hindu community members of adequate protection and compensation for the damages incurred. 71 cases have been filed in connection with these incidents. The alleged mastermind behind the attacks in Cumilla has already been arrested. 


The Government remains concerned that certain vested quarters are carrying out such pre-meditated attacks to gain some dubious political mileage. It is regrettable that the local elements that opposed Bangladesh’s independence 50 year ago are still propagating their toxic narratives to instigate violence, hatred and bigotry. They are trying to undermine Bangladesh’s secular, non-communal and pluralistic credentials in the international context by deliberately targeting one of the biggest religious festivals of the country. The Government appreciates the Hindu community for concluding the festivities in a befitting spirit and also welcomes the overwhelming show of solidarity by people in general. 


In this context, the Government would like to reiterate that communal harmony and peaceful co-existence are cornerstones of our democratic polity. For centuries, people from different faiths, ethnicities and religions have been living in this land in peace and harmony.  


Our long-standing commitment to tolerance and inclusion is safeguarded by Constitutional provisions. While the supreme law of the land guarantees protection of all its citizens from any kind of discrimination and intolerance, the democratic governance of the country ensures enjoyment of fundamental rights ofits citizens irrespective of their religions, beliefs and ethnicity. The Government of Bangladesh strongly upholds that every religious community has the right to establish, maintain and manage its own religious institutions and to perform religious rituals.


The Government of Bangladesh, under the guidance of Prime Minister Sheikh Hasina, has set an example by advocating the motto of “Each unto his or her religion, festivals are for all.” Bangladesh is perhaps the only country where the major religious festivals of all religions are observed as public holidays. The government has also been supporting different religious groups by setting up special trust funds for their well-being.This year, on the occasion of Durga Puja, Hon’ble Prime Minister donated Tk.30.00 million to the Hindu Kalyan Trust for the smooth observance of the festival. 


Under the current circumstances, the Government urges all concerned to uphold the spirit of tolerance, inclusivity, peace and pluralism and to stand guard against further efforts to malign the state institutions and tarnish the image of the country. The Government remains committed to prevent the recurrence of such untoward incidents and would expect that further complication or misunderstanding would be averted through responsible and fact-based reporting through all media platforms. 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫০১৬
ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য জার্মানি পৌঁছেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

 

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৭৩তম ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২১-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে আজ জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে পৌঁছেছেন।


প্রতিমন্ত্রী আজ স্থানীয় সময় বিকাল ৫ টায় ৭৩তম ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তাছাড়া তিনি আগামী ২২ অক্টোবর ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা Juergen Boos এর সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে। তিনি একইদিন জার্মান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসী সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।


উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের আগ্রহ রয়েছে। সমৃদ্ধ বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে এ বইমেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে আসছে।

#

ফয়সল/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২২১০ ঘণ্টা
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বাংলাদেশে ধুয়াবিহীন দূষণমুক্ত রান্না ব্যবস্থা প্রচলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে
                                                                         -- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশে ধুয়াবিহীন  দূষণমুক্ত রান্না ব্যবস্থা প্রচলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ৮০ লাখ উন্নতমানের চুলা প্রচলিত চুলার স্থলে সংযোজন করা হয়েছে। গ্রাম অঞ্চলেও এলপিজি রান্নায় ব্যবহৃত হচ্ছে। রান্নার কাজে  বায়ু গ্যাস ও বৈদ্যুতিক সমাধান নিয়েও কাজ করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে ‘ক্লিন কুকিং সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে ক্লিন কুকিং অ্যালায়েন্স (সিসিএ)(Clean Cooking Alliance (CCA)) আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পরিষ্কার রান্নাকে লক্ষ্য রেখে ২০১৩ সালে বিদ্যুৎ বিভাগ ক্লিন কুকস্টোভের জন্য কান্ট্রি অ্যাকশন প্ল্যান (Country Action Plan for Clean Cookstoves) গ্রহণ করেছে।  স্রেডা বাংলাদেশে গৃহস্থালী জ্বালানি প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রাম (Household Energy Platform Program in Bangladesh) পরিচালনা করছে -যার মাধ্যমে উন্নত রান্না ব্যবস্থার সমন্বয় করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমার আগেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার রান্নায় শতভাগ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত পন্থা গ্রহণ করে  বাংলাদেশ কাজ করছে।

পরিষ্কার রান্না; পরিচ্ছন্ন রান্না পদ্ধতি কৌশলের জন্য বিবর্তন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের উপস্থাপনা ও আলোচনা এবং পরিচ্ছন্ন রান্নার কর্মসূচিতে নেতৃত্বদানকারী মহিলাদের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল কথোপকথন নিয়ে আজকের ওয়েবিনারে আলোচনা করা হয়। পরিষ্কার রান্নার ও মাল্টি-স্টেকহোল্ডার এনার্জি কম্প্যাক্টের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন ক্লিন কুকিং অ্যালায়েন্স (সিসিএ) -এর চিফ অভ্ স্টাফ অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স জিলিন কনর্স বেলোপলস্কি (Jillene Connors Belopolsky)।

ক্লিন কুকিং অ্যালায়েন্স (সিসিএ) -এর চিফ সায়েন্স অ্যান্ড লার্নিং অফিসার ডনি আলেকজান্ডারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে সিয়েরা লিওনের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ড. এলড্রেড টুন্ড টেলর, কেনিয়ার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নবায়নযোগ্য জ্বালানির সিনিয়র উপ-পরিচালক ডঃ ফেদ ওয়ান্ডেরা-ওডোঙ্গো সংযুক্ত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫০১৪
 

দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতারে প্রয়োজনে চিরুনি অভিযান 


             -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

 

পীরগঞ্জ, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতারে প্রয়োজনে চিরুনি অভিযান চালানো হবে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 


আজ রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের করিমপুর কসবা মাঝিপাড়ায় অগ্নিসহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে দেয়া বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকল্পে আজ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সারাদেশে আমরা আজ বিক্ষোভ ও শান্তি সমাবেশের ডাক দিয়েছি, কয়েক ঘণ্টার আহ্বানে ঢাকায় লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়েছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানে সরকার বদ্ধপরিকর।


ড. হাছান বলেন, 'এদেশ আমাদের সবার। সকল ধর্মের মানুষের মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে আমাদের বাংলাদেশ রচিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। কিন্তু একটি পক্ষ স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং তাদের ভাবাদর্শের পরবর্তী প্রজন্ম এখনো রাজনীতির নামে অপরাজনীতি করে। আর বিএনপি-জামাত হচ্ছে সেই অপরাজনীতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক।'


'এদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টানরা সহিংসতা করে না, যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে, হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়, ভোটের সময় ভারতবিরোধী শ্লোগান দেয়, সেই বিএনপি-জামাতসহ ধর্মান্ধগোষ্ঠী মাঝেমধ্যে এধরনের ঘটনা ঘটিয়ে বা রটিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়' বলেন তিনি। 


মন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ মনে করে আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা বাঙালি, দ্বিতীয় পরিচয় আমাদের ধর্ম। আর বিএনপি-জামাতের কাছে প্রথম পরিচয় ধর্ম আর দ্বিতীয় পরিচয় বাঙালি না বাংলাদেশি সেটা নিয়ে বিভ্রান্তি।'


মন্ত্রী বলেন, 'একাত্তর সালের আগে যারা ডাকাতি করতো তারা রাজাকারে ভর্তি হয়েছিল আর এখন বিএনপি তারাই করে যারা পেট্রোলবোমা আর আগুন দিয়ে মানুষ, গবাদিপশু, ঘরবাড়ি, যানবাহন পোড়ায়।' 


হাছান মাহ্‌মুদ এসময় পীরগঞ্জ সফরকারী স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং দলের পক্ষ থেকে নিজেও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অর্থ ও খাদ্যশস্য বিতরণ করেন।


আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজউদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রেজাউল করিম রাজু ও জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী হাসান রনিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীবৃন্দ ও এলাকাবাসী এসময় উপস্থিত ছিলেন। 
#

আকরাম/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৫০১৩
গাজীপুর কালেক্টরেট হাইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
গাজীপুর, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


গাজীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গাজীপুর কালেক্টরেট হাইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। এসময়ে তাঁরা গাজীপুর সার্কিট হাউসের ৩য় তলার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজেরও উদ্বোধন করেন।

আজ গাজীপুর কালেক্টরেট হাইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, গাজীপুর জেলার শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নে গাজীপুর কালেক্টরেট হাইস্কুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জেলা প্রশাসনের এ মহতী উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।

এ সময়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

অনুষ্ঠানে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দসহ জেলার দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

আরিফ/পাশা/নাইচ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৫০১২
নীলফামারীতে সারের বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শেষ করার নির্দেশ শিল্প সচিবের
নীলফামারী, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন  (বিসিআইসি)-এর আওতাধীন ‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের নীলফামারী বাফার গোডাউন পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্টদের এ বছরেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ত কাজের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করেন। 


শিল্প সচিব সরকারি অর্থ সাশ্রয় এবং সার পরিবহণ সহজতর করার লক্ষ্যে নীলফামারী রেলস্টেশনের সাথে বাফার গোডাউনের সংযোগলাইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থানে সহায়তা প্রদানে নীলফামারি জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন এবং বলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শীঘ্রই যোগাযোগ করা হবে।

এসময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আলম, যুগ্ম সচিব মু. আনোয়ারুল আলম, নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোঃ হাফিজুর রহমান চোধুরী, বিসিআইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি নীলফামারী জেলার উত্তরা ইপিজেড ও রংপুরের বিসিক শিল্প নগরী পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।
#

মাহমুদুল/পাশা/নাইচ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫০১১
‘ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান’ চূড়ান্ত করেছে সরকার
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে আজ অনুষ্ঠিত ‘গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল চূড়ান্তকরণ’ সভায় ‘ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান’ অনুমোদন করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।  ‘ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান’ ছাড়াও ‘ফান্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন’, ‘ডলফিন এটলাস ইন বাংলাদেশ’ এবং ‘ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দ্য গ্যাঙ্গেজ রিভার ডলফিন ইন হালদা রিভার’ প্রভৃতি কিছু সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় ডলফিনের সংখ্যা হ্রাস প্রতিরোধে এবং ডলফিনের আবাসস্থল রক্ষায় ‘ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান’ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। শীতকালে গাঙ্গেয় ও ইরাবতী ডলফিন দেশের যে সকল স্থানে পাওয়া যায় ‘ডলফিন এটলাস ইন বাংলাদেশ’ তা জানাতে সহায়তা করবে।

বনমন্ত্রী বলেন, ডলফিন ও এর আবাসস্থল সংরক্ষণ ছাড়াও ‘ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দ্য গ্যাঙ্গেজ রিভার ডলফিন ইন হালদা রিভার’ ডলফিন সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশক হিসেবেও কাজ করবে। ডলফিন কনজারভেশন টিম যাতে সরকার প্রদত্ত অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম  দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে পারে এজন্য ‘ফান্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব আহমদ শামীম আল রাজী, যুগ্মসচিব জাকিয়া আফরোজ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, এটলাস ও একশন প্ল্যান প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

দীপংকর/পাশা/নাইচ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯৫০ঘণ্টা
 

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৫০১০
অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য কলকারখানায় নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে
                                                                                 -- সালমান এফ রহমান
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাল্টি পারপাস হলে বিডা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা রোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত সম্বনিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে এ কথা বলেন। 


অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, মোঃ এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, স¦রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগের সচিব মোঃ মোকাব্বির হোসেন এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্ত্যবে সালমান ফজলুর রহমান বলেন, গত ১৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে দেশের শিল্প কলকারখানাসমূহে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে শিল্প কলকারখানাসমূহের অবকাঠামোগত এবং অগ্নি-দুর্ঘটনা ও অন্যান্য-দুর্ঘটনা নিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিডা’র নেতৃত্বে বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে অতিদ্রুত সময়ের মাধ্যমে তিনটি উপ কমিটি তৈরি এবং এর মাধ্যমে  চেক লিস্ট তৈরিসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে আমরা কলকারখানা পরিদর্শন করে, আমাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে সমাধান বের করতে পারবো। 


অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিডা’র নির্বাহী চেয়াম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘কলকারখানাগুলোর মান উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক কলকারখানার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পোশাক শিল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্প ব্যতীত বিভিন্ন সেক্টরের প্রায় ৪৬ হাজার শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার শিল্প কলকারখানা পরিদর্শনের লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার জন্য মোট ২৭টি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরো ৮১টি টিম গঠন করা হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে টিমের সদস্যদেরকে দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ এহছানে এলাহী  বলেন, ‘আমরা সকলেই কাজ করছি কিন্তু সমন্বয়হীনতার কারণে আমরা আমাদের কাক্সিক্ষত সাফল্য পাচ্ছি না, তাই দেশের স্বার্থে আমাদের সমন্বিত ভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের কাজে মাধ্যমে কেউ যেন বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কলকারখানার মালিকদের বুঝাতে হবে আমরা ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে আসিনি, আমরা ফ্যাক্টরিগুলোর বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছি এবং  উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।’
#

প্রশান্ত/পাশা/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯৫০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫০০৯
 

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
 

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২১ হাজার ৩০৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৪৬৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৬৬ হাজার ২৯৬ জন।  
 


গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৭৮৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 


করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ২৯ হাজার ৬৮ জন।

 

#

ফেরদৌস/পাশা/রাহাত/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫০০৮
পীরগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য শুকনো খাবার, ঢেউটিন এবং নগদ অর্থ বরাদ্দ
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একশত বান্ডিল ঢেউটিন এবং গৃহ নির্মাণ বাবদ তিন লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । এছাড়া শুকনো ও অন্যান্য খাবারের দুইশত প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল এ বরাদ্দ দেয়া হয়।

প্রতিটি প্যাকেটে ১০ কেজি মিনিকেট চাল, ১ কেজি দেশি মসুরের ডাল, ১ কেজি আয়োডিনযুক্ত লবণ, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি চিনি, ১০০ গ্রাম মরিচের গুঁড়া, ২০০ গ্রাম হলুদের গুঁড়া এবং ১০০ গ্রাম ধনিয়া গুড়াসহ মোট আটটি আইটেম রয়েছে। প্রতিটি প্যাকেট খাবারে চার সদস্যের পরিবারের প্রায় এক সপ্তাহ চলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মঞ্জুরিকৃত ঢেউটিন, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য খাবার সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
#

সেলিম/পাশা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮১৫ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                           নম্বর : ৫০০৭
ধূমপান প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরির কোনো বিকল্প নেই
                                                   -- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, ধূমপান প্রতিরোধে তামাক বিরোধী প্রচারণা আরো জোরদার করতে হবে, এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি সময় ধূমপানকে ফ্যাশন হিসেবে চিন্তা করা হতো কিন্তু তামাক বিরোধী কার্যকর প্রচারণার কারণেই আস্তে আস্তে সামাজিক সচেতনতা তৈরির ফলে মানুষের এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং আহসানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে ‘রেস্তোরাঁয় ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান বিলুপ্তকরণে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাহবুব আলী বলেন, তামাকের ব্যবহারজনিত ক্ষতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল স্বাক্ষর এবং অনুস্বাক্ষর করেছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন, সংশোধন এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ধূমপান নিরোধের জন্য প্রয়োজনে আইন আবারো সংশোধন হতে পারে তবে তার আগে বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে  হবে।

সভায় আলোচকদের আলোচনায় উল্লেখিত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকারস সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন ,তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন বলেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। কোনো ধূমপায়ীর অধিকার নেই একজন অধূমপায়ীর কোনো প্রকার ক্ষতি করার। রেস্তোরাঁয় ‘ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান’ রাখার ফলে এটি পরোক্ষ ধূমপানের জন্য কতটুকু ক্ষতি করে সেটি আমরা বিবেচনায় রাখবো। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সম্ভব দেশকে তামাকমুক্ত করা।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনেন্দ্র নাথ সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি ড. এস এম খলিলুর রহমান এবং ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের হেড অভ্ প্রোগ্রামস-বাংলাদেশ মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মোঃ শরিফুল ইসলাম।
#

তানভীর/পাশা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮১০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫০০৬
গ্রিসে শেখ রাসেল দিবস উদ্যাপিত
এথেন্স, (১৯ অক্টোবর) :


বাংলাদেশ দূতাবাস এথেন্সে ‘শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে উদ্যাপিত হলো শেখ রাসেল দিবস-২০২১। এ উপলক্ষ্যে দূতাবাসে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসটি উদ্যাপন শুরু হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সহধর্মিণী রেবেকা সুলতানা দূতাবাস পরিবারসহ প্রবাসী শিশু-কিশোরদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন। এ সময় গ্রিসে বসবাসকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী এবং আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, নতুন প্রজন্মেও শিশু-কিশোররা এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় এবং ক্ষণজন্মা শহিদ শেখ রাসেলের জীবন নিয়ে নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা পর্বে বক্তারা শহিদ শেখ রাসেলের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্মেদ শেখ রাসেলের কথা স্মরণ করে বলেন, সদা হাস্যোজ্জ্বল শেখ রাসেল ছিলেন নিষ্পাপ শিশু। ’৭৫-এর ঘাতকরা তাকেও রেহাই দেয়নি। আজ তিনি বেঁচে থাকলে, আমরা হয়তো একজন দূরদর্শী ও আদর্শ নেতা পেতাম। আলোচনায় অন্যান্য বক্তারাও শেখ রাসেলের শৈশব স্মৃতির কথা স্মরণ করেন এবং তাঁর মধ্যে লুকায়িত অসীম সম্ভাবনা আগামীর শিশুদের মধ্যে প্রতিভাত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ শেখ রাসেলসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি থেকে বাংলাদেশের মানুষ, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্বমানবতার মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
#

আসুদ আহমেদ/পাশা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৫০০৫
শিশুদের সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে হবে
                                   -- পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :


পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, শিশুদের জন্য সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। 


 মন্ত্রী আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। 


মন্ত্রী বলেন, কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয় এবং সকল বাবা-মা যেন তাদের সন্তানদের নিয়ে গর্ব করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। 


ড. মোমেন বলেন,  বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী  শেখ হাসিনার সরকার শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে সারাদেশে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করেছে, ফলে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। এটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। স্কুলগুলোতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তি শেখার সুযোগ পাচ্ছে। শেখ রাসেল দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে কোনো শিশু যেন স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে।  


তিনি বলেন, আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় একতৃতীয়াংশই শিশু। তারা যেন উন্নত দেশের শিশুদের মতো উন্নত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে সে জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। 


অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম সম্মানিত অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধু বার্ট্রান্ড রাসেলের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজের পুত্রকেও প্রগতিশীল, মানবিক ও মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা নিয়ে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছিলেন রাসেল। বঙ্গবন্ধুর প্রভাবেই শিশু শেখ রাসেলের মধ্যে এসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল। ঘাতকদের হাতে শেখ রাসেল নিহত না হলে আমরা হয়তো বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো আরো একজন বড় মানুষ পেতাম। 


অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর এবং বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম খান। 


এছাড়া পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
#

তৌহিদ/পাশা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                 
                                    নম্বর : ৫০০৪
হাইকোর্ট বিভাগের নব নিয়োগপ্রাপ্ত ৯ বিচারকের শপথ গ্রহণ

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :      


আজ সুপ্রীম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন হাইকোর্ট বিভাগের নব নিয়োগপ্রাপ্ত নয় জন বিচারককে শপথ পাঠ করান।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের নয় জন অতিরিক্ত বিচারক-কে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন।


নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকগণ হলেন : মুহম্মদ মাহ্‌বুব-উল ইসলাম, শাহেদ নূরউদ্দিন, মোঃ জাকির হোসেন, মোঃ আখতারুজ্জামান, মোঃ মাহমুদ হাসান তালুকদার, কাজী ইবাদত হোসেন, কে এম জাহিদ সারওয়ার, এ কে এম জহিরুল হক এবং কাজী জিনাত হক।

#
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খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন করা হবে






                                   -খাদ্যমন্ত্রী
শিবালয়, মানিকগঞ্জ ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন করা হবে। এটি বাস্তবায়ন হলে খাদ্য সহায়তা বিতরণে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।


আজ মানিকগঞ্জের শিবালয়ে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ''দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবন এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মধ্যে হাউজহোল্ড সাইলো বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।


সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২ শত পেডি সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। আধুনিক এ সাইলোগুলো হবে ৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার। কৃষকের ভেজা ধান সংগ্রহ করে এখানে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।


সম্প্রতি একনেকে ৩০ টি সাইলো নির্মাণের অনুমতি পাওয়া গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ সক্ষমতা ৩৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।


মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করা হয়েছে। দেশে খাদ্য সংকট হয়নি- কেউ না খেয়ে মারা যায়নি।


আসন্ন নির্বাচনের প্রতি ইঙ্গিত করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, যে দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না জনতার আদালতে তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। গণতন্ত্র হত্যাকারীদের নির্বাচন থেকে জনগনই বয়কট করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কখনও নির্বাচন থেকে পালিয়ে যায়নি।


খাদ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার উন্নয়নের সুফলভোগী সকলেই। এমন কোন সেক্টর নাই যেখানে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের ছৌঁয়া লাগেনি। অথচ বিএনপি শেখ হাসিনার উন্নয়ন দেখতে পায়না। এসময় তিনি নেতা কর্মীদের শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও শান্তির শাশ্বত বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।


মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য এ এম নাঈমুর রহমান, মমতাজ বেগম। এছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেখ মুজিবর রহমান, অতিরিক্ত সচিব মো: খুরশিদ ইকবাল রেজভী, পুলিশ সুপার গোলাম আজাদ খান বক্তৃতা করেন।


উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় দেশের আট বিভাগে ২৩ জেলার ৫৫টি উপজেলায় সর্বমোট ৩ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। মানিকগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ১৩ হাজার পিস পারিবারিক সাইলো পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে শিবালয় উপজেলায় ৫ হাজার পিস, দৌলতপুর উপজেলায় ৪ হাজার পিস এবং হরিরামপুর উপজেলায় ৪ হাজার পিস পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। দুর্যোগকালে প্রতিটি পারিবারিক সাইলাতে ৪০ কেজি ধান অথবা ৫৬ কেজি চাল অথবা ৭০ লিটার পানি সংরক্ষণ করা যাবে।

#
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সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী ২৩ অক্টোবর

ঢাকা, ৩ কার্তিক ( ১৯ অক্টোবর) :


জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৩ অক্টোবর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার ৮টি কেন্দ্রে ঐদিন দুপুর ৩.৩০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 


কেন্দ্রগুলো হলো ইডেন মহিলা কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা; ঢাকা কলেজ, নিউমার্কেট ঢাকা; গর্ভমেন্ট কলেজ অভ্ হিউম্যান সাইন্স (সাবেক গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ), আজিমপুর, ঢাকা; আইডিয়াল কলেজ, ৬৫ সেন্ট্রালরোড   ধানমণ্ডি, ঢাকা; আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা; সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয়া, বখশিবাজার ঢাকা; বেগম বদরুন্নেছা মহিলা সরকারি কলেজ বখশিবাজার রোড, ঢাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ, বুয়েট ক্যাম্পাস, ঢাকা।


পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে আধা ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুরোধ করা হয়েছে। 


সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে, নিয়োগ লাভের জন্য কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন ফৌজদারি অপরাধ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ বা যোগাযোগের চেষ্টা বা তদবির নিয়োগ লাভের অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
#
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শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে হতেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি



- প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে হতেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি।রাজনৈতিক কারণে ১০ বছরের শিশুকে এমন নির্মম হত্যা করার নজির আর দেখা যায় না। তাই আজ জন্মদিন উপলক্ষ্যেও শোকের ছায়া। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আজ শুধু দেশের নয়, বিশ্ব নেতা হিসেবেও স্বীকৃত। 

গতকাল রাজধানীর গ্রিনরোডস্থ পানিভবনের হলরুমে মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক, এসব কথা বলেন।


‘৭৫ এর আগস্টের শোক উল্লেখ করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, বলেন,' ঘাতকেরা শিশু রাসেলকেও রেহাই দেয় নি কারণ বঙ্গবন্ধুর রক্ত। বঙ্গবন্ধুর রক্ত বেঁচে থাকলে কি হয় তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী। ইতিহাসে মীরজাফরেরা মীরজাফরই থাকবে চিরকাল।’ 


মাঈনুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব কবির বিল আনোয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। 


এর আগে পানি ভবনস্থ শহিদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন ও এক মিনিট নিরবতা পালন     করা হয়।
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Ambassador of Nepal paid farewell call on Foreign Minister

Dhaka, 19 October:

Ambassador of Nepal Dr. Banshidhar Mishra paid farewell call on the Foreign Minister Dr.A K Abdul Momen  yesterday at Foreign Service Academy.

Dr. Momen mentioned of excellent bilateral relations between Bangladesh and Nepal. He also stressed on early implementation of BBIN Motor Vehicle Agreement for regional connectivity, cooperation between Bangladesh and Nepal in the area of hydropower energy and collaboration in trade and commerce for mutual benefit.

The Ambassador of Nepal expressed gratitude to the Foreign Minister for the support extended to him during his tenure. He requested the Bangladesh Government for simplification of visa regime for increasing people to people contact. He also underscored the necessity of enhanced trade and commerce between the two countries through early conclusion of Preferential Trade Agreement (PTA). The call on ended with pledges of future collaboration from both sides.

#
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কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদ্‌যাপিত

কলকাতা, (১৯ অক্টোবর) :

বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের বাংলাদেশ গ্যালারিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘শেখ রাসেল দিবস’ এ অনাথ ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয় ।


অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু গবেষক সৌগত চট্টোপাধ্যায়, শেখ রাসেলের বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশী নাতাশা আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। আলোচনা সভায় মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কলকাতার বিশিষ্ঠজনরা উপস্থিত ছিলেন।


সভায় উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, রাসেল ছোটোজীবনে যে চমৎকার ও সাবলীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা আগামী প্রজন্মের শিশুদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।


সৌগত চট্টোপাধ্যায় বলেন, রবীন্দ্রনাথও ১১ বছর বয়সে হারিয়েছিলেন তাঁর ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথকে। বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেলের নামে রেখেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের নাম।


অনুষ্ঠানে কবিতা আর গানে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় শিশু-কিশোররা। গান আর কবিতার যুগলবন্দি পরিবেশন করেন চিরন্তন ব্যানার্জী ও শুভদীপ চক্রবর্তী।

      #
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শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ অক্টোবর ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান’ উপলক্ষ্যে ‘প্রজ্ঞালোক’ স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।


মহামতি গৌতম বুদ্ধের শান্তির বাণী মানবজাতির কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাঁর আদর্শ ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ। বুদ্ধের অহিংস বাণী ও জীবপ্রেম আজও বিশ্বব্যাপী সমভাবে সমাদৃত।

শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে কঠিন চীবর দানোৎসব সকলের মধ্যে গড়ে তোলে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি। ত্যাগ, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা আর কঠোর ধ্যান সাধনার মাধ্যমে উদযাপিত ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান’ ভক্তদের বুদ্ধের প্রকৃত অনুসারি হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।


বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ‘ধর্ম যাঁর যাঁর, উৎসব সবার’ এ আপ্তবাক্য ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সরকার দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর।


আমি আশা করি, গৌতম বুদ্ধের অহিংসার বাণী ধারণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ একযোগে কাজ করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।


আমি ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান’ উৎসবের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
  

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
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শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২০ অক্টোবর ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা’ ও ‘কঠিন চীবর দান’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান’ উপলক্ষ্যে আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।


মহামতি গৌতম বুদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময় বিশ্ব গঠনে আজীবন সাম্য, মৈত্রী, মানবতা ও শান্তির অমীয় বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁর আদর্শ ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ। বুদ্ধের অহিংস বাণী ও জীবপ্রেম আজও বিশ্বব্যাপী বিপুল সমাদৃত। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।


‘প্রবারণা পূর্ণিমা’ ও এ উপলক্ষ্যে ‘কঠিন চীবর দান’ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। কঠিন চীবর দানকে বলা হয় দানশ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণে এ দানোৎসব সকলের মধ্যে গড়ে তোলে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি। ত্যাগ, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা আর কঠোর ধ্যান সাধনার মাধ্যমে উদযাপিত ‘কঠিন চীবর দান’ ভক্তদের বৌদ্ধের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে আছে হাজার বছরের বৌদ্ধ ঐতিহ্য। এ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। আমি আশা করি, যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় ‘কঠিন চীবর দান’ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বৌদ্ধ সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।


বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল ধরে বয়ে চলা এ সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য। সম্প্রীতির এই ধারা অব্যাহত রেখে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত করতে আমি সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।


করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারির ফলে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে এর সংক্রমণ কমে আসলেও সংক্রমণের সম্ভাব্য পরবর্তী ঢেউ প্রতিরোধ করতে সকলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আবশ্যক। আমি আশা করি, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকলেই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসবে শামিল হবেন।


‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা’ ও ‘কঠিন চীবর দান’ উৎসব সবার জন্য সুখ-শান্তি আর সাফল্য বয়ে আনুক – এ কামনা করি।

            জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল মিলান-এ ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদ্‌যাপন

মিলান, (১৯ অক্টোবর) : 


যথাযোগ্যা মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, মিলান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল- এঁর জন্মদিন- উপলক্ষ্যে “শেখ রাসেল দিবস” উদ্‌যাপন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল এমজেএইচ জাবেদ কনস্যুলেট-এ কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়ে শহিদ শেখ রাসেল-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে মিলান-এ বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অতঃপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে দিবসের অনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হয়। 


শহিদ শেখ রাসেল-এঁর সম্মানে ১- মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত  বাণী পাঠ শেষে শহিদ শেখ রাসেল-এঁর জীবনের ওপর নির্মিত কয়েকটি প্রামাণ্য চিত্র এবং স্মৃতিচারণমূলক ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা পর্বে বাংলাদেশি কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সূচিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।অতঃপর কনসাল জেনারেল এ দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।


কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তৃতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে শাহাদত বরণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বর্তমান  প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিশু অধিকার সংরক্ষণে ব্যাপক উন্নতি করেছে। শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও তাদের জন্য দেশকে পুরোপুরি নিরাপদ করে তোলার মাধ্যমেই শেখ রাসেল- এঁর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। 

এছাড়াও জর্ডান, লিসবন, মেক্সিকো সিটি, সিউল, অটোয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস এবং কুনমিং এর বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদ্‌যাপন করা হয়।

#
অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/৯৩৪ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                 
                                            নম্বর : ৪৯৯৫
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :      


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ অক্টোবর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  


“বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম এবং ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।  


মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ‘রাহমাতুল্লিল আ’লামীন’ তথা সারা জাহানের রহমত হিসেবে। নবী করিম (সা.)-কে বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি’ (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)। মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসত্তার চিরমুক্তির বার্তা বহন করে এনেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে তিনি মুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানিয়ে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।


বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান ‘মদিনা সনদ’। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)- এর অনবদ্য ভূমিকার আরেকটি অনন্য স্মারক হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর অমিত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষকে যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষদের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। মুহাম্মদ (সা.)- এর শান্তিপূর্ণ ‘মক্কা বিজয়’ মানব ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ও বিনাধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.)-কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ।


ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। করোনা মহামারিসহ আজকের দ্বন্ধ-সংঘাতসময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)- এর অনুপম জীবনাদর্শ, তাঁর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণে নিশ্চিত হতে পারে। 


আমি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)- এর এই দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ কাজ করার তৌফিক দান করুন।   
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                
                         নম্বর : ৪৯৯৪

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী   

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) : 

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২০ অক্টোবর ‘পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ)’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উন্মাহ’কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।


সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল ‘সিরাজাম মূনিরা’ তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরবসমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহর প্রতি অতুলনীয় আনুগত্য, অগাধ প্রেম ও ভালোবাসা, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি, অপরিমেয় দয়া ও মহৎ গুণের জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত। এ জন্য পবিত্র কোরআনে তাঁর জীবনকে বলা হয়েছে ‘উসওয়াতুন হাসানাহ্’ অর্থাৎ সুন্দরতম আদর্শ।


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র  কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অপর্ণ করেন। নানা প্রতিকুলতা সত্ত্বেও অসীম  ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্থের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণ মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারি হয়ে থাকবে। 


বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান ‘মদীনা সনদ’ ছিল মহানবী (সাঃ) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক,  আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সাঃ) এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন।


জয় বাংলা।


খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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                Number : 4993
‘Sheikh Russel Dibas’ Observed in Washington DC
 
Washington, DC (19 October) :
 

The Embassy of Bangladesh in Washington DC observed the Sheikh Russel Day, 58th birth anniversary of the youngest son of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in a befitting manner. The Embassy organised a programme at the Bangabandhu Auditorium on 18 October on this occasion.


Messages from the President and the Prime Minister on this occasion were read out by Economic Minister Mahdee Hasan and Minister (Consular) Md. Habibur Rahman, respectively.


Bangladesh Ambassador M. Shahidul Islam delivered a speech highlighting the life of Shaheed Sheikh Russel. He also paid deep tribute to the Father of the Nation and other members of his family. He said that Bangladesh is an example of maintaining communal harmony in the region but some unscrupulous people are trying to tarnish this image of the country. He asked all to remain cautious against such conspiracies.
 

A documentary on the memory of Sheikh Russel was screened at the event. A special prayer was offered, seeking eternal peace for the soul of Shaheed Sheikh Russel and others martyred on the fateful night of 15 August 1975.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪৯৯২
নিউইয়র্কে যথাযথ মর্যাদায় ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২১’ পালিত

নিউইয়র্ক, (১৯ অক্টোবর) :


যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্কে গতকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২১’ পালন করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথমবারের মতো পালিত ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২১’ এর প্রতিপাদ্য ‘শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস’। 

ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান এবং কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন  শহিদ শেখ রাসেল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সকল শহিদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং শেখ রাসেল স্মরণে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর শেখ রাসেল দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 

আলোচনায় ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল বলেন, শেখ রাসেল তাঁর পরিবারের এবং বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহের ছিলেন। শিশু রাসেলও ঘাতকদের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায়নি। তিনি বাংলাদেশি-আমেরিকান ও নতুন প্রজন্মের কাছে শেখ রাসেলের পরিচিতি বিশেষভাবে উপস্থাপনের আহ্বান জানান। 

অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর : ৪৯৯১
জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

নিউইয়র্ক, (১৯ অক্টোবর) :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল এর জন্মদিন স্মরণে শেখ রাসেল দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে স্থানীয় নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে স্থায়ী মিশনে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

 
অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অত:পর শেখ রাসেলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয় । এরপর শেখ রাসেল-এর জীবন বিষয়ক একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি শহিদ শেখ রাসেল এর জন্ম দিবসকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে দেশের শিশু-কিশোররা শেখ রাসেল সমন্ধে আরো জানতে পারবে যা তাদেরকে মানবতাবাদী ও অধিকারবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিকে পরিণত করবে। শহিদ শেখ রাসেলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত বই ‘আমাদের ছোট রাসেল সোনা’ পড়ার জন্য প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে সপরিবারে জাতির পিতার বর্বরোচিত ও নির্মম হত্যাকান্ডের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন “ঘাতকেরা নিষ্পাপ ও কোমলমতি শিশু রাসেলকেও রেহাই দেয়নি”। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ আগস্টের পালিয়ে থাকা খুনিদের বিচারের আওতায় আনতে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন তা তুলে ধরে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, বিদেশে পালিয়ে থাকা খুনিদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচার আওতায় আনতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

 
কেক কাটার মাধ্যমে শহিদ শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।
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